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এটিএম
অটোমেটেড টেলার মেশিন হল
একটি ব্যাঙ্কিং মেশিন যাতে ব্যাংকের
কর্মকর্তা  উপস্থিতি ছাড়াই আর্থিক
লেনদেন করা, যেমন টাকা তোলা বা
জমা করা, একাউন্টে টাকার পরিমাণ
জানা, কিংবা অন্য কারো একাউন্টে
টাকা পাঠানো ইত্যাদি করা সম্ভব।

ডেটিং ব্ল্যাকমেইল
এই টুলকিটে ডেটিং ব্ল্যাকমেইল বলতে,
অনলাইন ডেটিং অ্যাপের মাধ্যমে
এলজিবিটি+ ব্যক্তিদের ব্যক্তিগতভাবে
কোথাও ডেকে এনে তাদের গোপনীয় এবং
স্পর্শকাতর ছবি তোলা বা ভিডিও করা,
এরপর সেগুলো ব্যবহার করে বা তাদের
এলজিবিটি+ পরিচয় ফাঁ স করার হুমকি
দিয়ে অর্থ, যৌন সুবিধা বা অন্যান্য সুবিধা
লাভ করার মতন অপরাধমূলক
কর্মকান্ডকে বোঝানো হয়েছে।

পিটিএসডি
পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডা র হল
একটি মানসিক স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা
যা মূলত কোন খারাপ অভিজ্ঞতার
পরে বা কোনও ঘটনায় আঘাত
পাওয়া ভুক্তভোগীর মধ্যে দেখা যেতে
পারে।

সিম
সাবস্ক্রাইবার আইডেন্টিটি মডিউল
(সিম) হলো একটি ছোট স্মার্ট কার্ড ,
যা মোবাইল ফোনে ব্যবহার করা হয়
এবং সহজেই খুলে ফেলা যায়।

সার্ভা ইভার
এই টুলকিটে সার্ভা ইভার বলতে সেই
ভুক্তভোগীকে বোঝানো হয়েছে যিনি
ডেটিং ব্ল্যাকমেইল এবং সেক্সটর্শনের
অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে গিয়েছেন
এবং তার ট্রমা অনুভব করেছেন।

সেক্সটর্শন
ডেটিং ব্ল্যাকমেইলের একটি ভয়াবহ
রূপ, যেখানে অপরাধীরা ভুক্তভোগীদের
ফাঁ দে ফেলে বা জোরপূর্বক তাদের
কাপড় খুলে ফেলে আপত্তিজনক ছবি/
ভিডিও তু লে, তারপর তাদের আটকে
রেখে, ভয় দেখিয়ে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে
নিয়ে আসে, আর্থিক, যৌন বা অন্যান্য
সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করে এবং
শারীরিক নির্যাতন, ধর্ষণ ও কিছু  ক্ষেত্রে
হত্যার মতন বিভিন্ন সহিংস কর্মকাণ্ডে
লিপ্ত হয়।

এলজিবিটি+
এলজিবিটি+ হল একটি
অন্তর্ভু ক্তিমূলক শব্দ যা লিঙ্গ ও যৌন
বৈচিত্র্যময় বিভিন্ন পরিচয়কে বোঝাতে
ব্যবহৃত হয়। এলজিবিটি বলতে
লেসবিয়ান, গে, বাইসেক্সুয়াল এবং
ট্রান্সজেন্ডার বোঝায়। এলজিবিটি+
-এ (+) প্রতীকটির মাধ্যমে কু ইয়্যার,
নন-বাইনারীসহ যারা সামাজিকভাবে
প্রতিষ্ঠিত বাইনারি লিঙ্গ এবং
বিষমকামী যৌনতার বাইরে, তাদের
বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

ভিক্টিম
ভিক্টিম শব্দটি সাধারণত আইনি
পরিভাষায় কোন অপরাধের কারণে
ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে বোঝাতে ব্যবহৃত
হয়। এই টুলকিটে ভিক্টিম বলতে এমন
ভুক্তভোগীকে বোঝাযনো হয়েছে যারা
দুঃখজনকভাবে ডেটিং ব্ল্যাকমেলিংয়ের
ঘটনা থেকে বেঁচে ফিরতে পারেন নি।

ভিপিএন
ভার্চু য়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্ক
(ভিপিএন) হচ্ছে এমন একটি অনলাইন
সিস্টেম যার মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা
তাদের ইন্টারনেট কানেকশন সম্পর্কি ত
তথ্যকে এনক্রিপ্টেড/গোপন রেখে
নিরাপদে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে
পারেন।



ভূমিকা

বর্ত মান ডিজিটাল যুগে ডেটিং ব্ল্যাকমেইলিং এবং
সেক্সটর্শন দুটি গুরুতর সমস্যা; বিশেষ করে
এলজিবিটি+ কমিউনিটির মানুষদের সাথে এটি
অহরহই ঘটতে দেখা যায়, যার কারণে তারা
শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক ইত্যাদি সহিংসতার
শিকার হয়ে থাকেন। এই টুলকিটটি মূলত
এলজিবিটি+ ব্যক্তিদের জন্য তৈরি করা হয়েছে
যাতে ভুক্তভোগীদের এ সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ
মোকাবেলায় সহায়তা প্রদান করা যায় এবং
ভবিষ্যতে এমন ঘটনা রোধে কমিউনিটির মধ্যে
সচেতনতা বৃদ্ধি করা যায়।
 
এই টুলকিটটি তৈরি করতে বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার
এলজিবিটি+ মানুষের বাস্তব জীবনে মুখোমুখি হওয়া
ঘটনাগুলোকে উদাহরণ হিসেবে নিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে
আলোচনা করা হয়েছে এবং অপরাধীদের বিভিন্ন
সাধারণ কৌশলগুলোকে চিহ্নিত করা হয়েছে।
টুলকিটটি এই দু'টি দেশের এলজিবিটি+
কমিউনিটির ব্যবহার উপযোগী করে তৈরী করা
হয়েছে যেখানে তারা সামাজিক লাঞ্ছনাসহ বিভিন্ন
ঝুঁ কি নিয়ে প্রান্তিকভাবে জীবনযাপন করেন। এই দুই
দেশে তাদের পরিচয় প্রকাশ হয়ে যাওয়ার ঝুঁ কি ও
ভয় তাদের ডেটিং ব্ল্যাকমেইল এবং সেক্সটর্শনের
ট্রমাকে আরও বাড়িয়ে দেয়। এই টুলকিটটি
এলজিবিটি+ ব্যক্তিদের নিজেদের সুরক্ষিত রাখার
বিভিন্ন নিরাপত্তা ব্যবস্থা, কৌশল এবং আইনি তথ্য
প্রদান করে তাদের সহায়তা করবে। একই সাথে এই
টুলকিটটি নাগরিক সমাজ, তাদের সংগঠন ও
এলজিবিটি+ মানুষদের অধিকার সমর্থকদের এই
বিষয় নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

এই টুলকিটটির পুরোপুরি কাজে লাগাতে, এটিতে
বর্ণিত ডেটিং ব্ল্যাকমেইলিং এবং সেক্সটর্শনের বিভিন্ন
উদাহরণ এবং কেস স্টাডি পড়ার জন্য অনুরোধ
করা যাচ্ছে, যাতে আপনি এই অপরাধগুলির বিভিন্ন
রূপ ভালোভাবে বুঝতে পারেন এবং সম্ভাব্য
হুমকিগুলো চিহ্নিত করতে পারেন। এটিতে আপনি
এ সংক্রান্ত আইনি প্রতিকারসহ ভুক্তভোগীদের জন্য
বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাবেন, যা তাদের এই বিষয়ে
প্রয়োজনীয় সহায়তা করবে ও ন্যায়বিচার পেতে
সাহায্য করবে।

ডেটিং ব্ল্যাকমেইল এবং সেক্সটর্শন থেকে
বেঁচে ফেরা সবাইকে জানতে চাই যে,
আপনি একা নন। আপনার প্রয়োজনীয়
সহায়তা প্রদান এবং ন্যায়বিচার প্রাপ্তির
পথে আমরা আপনার সাথে আছি। মনে
রাখবেন, আপনার অভিজ্ঞতা যতই
যন্ত্রণাদায়ক হোক না কেন, সেটি আপনার
পরিচয় বহন করে না। নিজের মধ্যে শক্তি
ধারণ করে সহনশীলতার সাথে সামনে
এগিয়ে যাওয়ার জন্যই আমরা এই
টুলকিটটি আপনার হাতে তুলে দিচ্ছি।

4

ডেটিং ব্ল্যাকমেইল এবং সেক্সটর্শনের প্রতিটি
ঘটনাই আলাদা, তাই এই টুলকিটের বিভিন্ন অংশ
ব্যক্তিভেদে একেকজনের ক্ষেত্রে একেকরকমভাবে
প্রাসঙ্গিক এবং প্রয়োজনীয় বলে মনে হতে পারে।
তাই এই টুলকিটটিকে নিজের প্রয়োজন অনুসারে
এমনভাবে ব্যবহার করুন যাতে এটি আপনার জন্য
সর্বোচ্চ সহায়ক হয়।

চিত্রণ কৃ তজ্ঞতা: স্টুডিও ওয়াইস



ডেটিং ব্ল্যাকমেলিং এবং সেক্সটর্শন মূলত একধরণের
হিংসাত্মক অপরাধ যেখানে অপরাধীরা ভুক্তভোগীদের
রোমান্টিক বা যৌন সম্পর্কে র ফাঁ দে ফেলে, ভয় দেখিয়ে বা
জোর খাটিয়ে অর্থসহ নানা মূল্যবান জিনিস, যৌন সুবিধা,
সংবেদনশীল বা আপত্তিজনক কন্টেন্ট বা অন্য অনেক
ধরণের সুবিধা আদায় করে থাকে। অনলাইন ডেটিং
প্ল্যাটফর্ম বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভুক্তভোগীর সাথে
পরিচয়ের পর রোমান্টিক বা যৌন সম্পর্ক  স্থাপনের মাধ্যমে
সংগৃহিত যৌন সংবেদনশীল ছবি বা ভিডিও কিংবা গোপন
তথ্য ফাঁ স করার হুমকি প্রদান করে থাকে। । এরপর
অপরাধীরা বিভিন্ন জিনিস আদায় করার জন্য সেগুলোকে
ব্যবহার করে বা ভুক্তভোগীদের এলজিবিটি+ পরিচয় ফাঁ স
করার হুমকি দিয়ে জোরপূর্বক আটকে রেখে নানারকম
নির্যাতন করে থাকে। এক্ষেত্রে অপরাধীরা ভুক্তভোগীর
সামাজিকভাবে লজ্জা     এবং পেশাগত জায়গায় প্রভাব
পড়ার ভয়কে কাজে লাগায়, বিশেষ করে এলজিবিটি+
মানুষদের মতন প্রান্তিক মানুষজন যারা বাড়তি বৈষম্য এবং
ঘৃণার শিকার হয়। ডেটিং ব্ল্যাকমেইলিংয়ের সময় বিভিন্ন
শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, ধর্ষণ এমনকি কিছু  ক্ষেত্রে
হত্যার মতন সহিংস অপরাধও সংঘটিত হয়।

[1]  সিনহা-রায়, আর., "গে ডেটিং অ্যাপ–সম্পর্কি ত ব্ল্যাকমেইল: গঠন, প্রেক্ষাপট এবং ঝুঁ কিপূর্ণ উপাদানসমূহ," ভলিউম ২৬৫২–৫৮২৮–
২৬৫২–৬৪৪১ (২০২৩) জার্নাল-প্রবন্ধ।

[1]

ডেটিং ব্ল্যাকমেইল
এবং সেক্সটর্শন

১.
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ডেটিং ব্ল্যাকমেইলিং এবং সেক্সটর্শনের ধাপসমূহ

অনলাইনে
পরিচয়

ভুক্তভোগীর
বিশ্বাস অর্জন

ভুক্তভোগীকে তার
নিজের ইচ্ছায়
নির্জন জায়গায়
নিয়ে যাওয়া

ভুক্তভোগী এবং
অপরাধীর
সামনাসামনি
দেখাসাক্ষাত

ভুক্তভোগীকে
স্বেচ্ছায় কিংবা
চাপের মুখে কাপড়
খোলানো

অন্তরঙ্গ বা
আপত্তিকর ছবি বা
ভিডিও ধারণ করা

ছবি বা ভিডিও
ব্যবহার করে
মুক্তিপণ দাবী

ভুক্তভোগীকে
(দলবদ্ধ) ধর্ষণ
করা হতে পারে

মুক্তিপণ আদায় করা
(মোবাইল ব্যাংকিং, এটিএম
কার্ড  ইত্যাদির মাধ্যমে)

অপরাধী যোগাযোগ
বন্ধ করে দেয় বা এই
ব্ল্যাকমেইলিং চালিয়ে
যায়

কিছু  ক্ষেত্রে
অপরাধী(রা) খুনও
করতে পারে

চিত্রণ কৃ তজ্ঞতা: পেদ্রোস ফার্নান্দেস, শাটারস্টক



অপরাধীরা সাধারণত কারো বাসা, ব্যক্তিগত
অ্যাপার্টমেন্ট, প্রত্যন্ত এলাকার মতন নির্জন
জায়গায় ভুক্তভোগীকে দেখা করার কথা বলে নিয়ে
আসে, যেখানে তারা সহজেই পরিস্থিতিকে
নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে।

ডেটিং অ্যাপস এবং সোশ্যাল
মিডিয়ার মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন

অপরাধীরা প্রায়ই বিভিন্ন ডেটিং অ্যাপ (গ্রাইন্ডার,
টিন্ডারের ইত্যাদি), সোশ্যাল মিডিয়া (ফেসবুক,
ইন্সটাগ্রাম ইত্যাদি)      প্লাটফর্ম ব্যবহার করে
এলজিবিটি+ ব্যক্তিদের সাথে রোমান্টিক বা যৌন
সম্পর্ক  স্থাপনের আগ্রহ দেখিয়ে যোগাযোগ শুরু করে।

অপরাধীদের সাধারণ
কৌশলসমূহ

মিথ্যা অভিযোগ এবং
জনসম্মুখে মানহানি করা

অপরাধীরা উল্টো ভুক্তভোগীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন
অপরাধ বা অসামাজিক আচরণ (যৌন হেনস্তা)
ইত্যাদি মিথ্যা অভিযোগ আনতে পারে। পাশাপাশি
ভুক্তভোগীর এলজিবিটি+ পরিচয় প্রকাশের করে দিয়ে
সামাজিক লাঞ্ছনার ভয় এবং হুমকিও দিতে পারে।

বিশ্বাস গড়ে তোলা

অপরাধীরা নিজেদের নিরাপদ এবং বন্ধু সুলভ
প্রমাণ করতে সাধারণ দেখাসাক্ষাত, ডেট বা
আড্ডার কথা বলে ভুক্তভোগীদের গোপন জায়গায়
আমন্ত্রণ জানায়।

পুলিশ বা সেনা হিসেবে ভুয়া
পরিচয় প্রদান

অপরাধীরা কখনও কখনও ভুক্তভোগীকে আরও
ভয় দেখাতে নিজেদের পুলিশ, সামরিক কর্মকর্তা
বা ইত্যাদি কর্তৃ পক্ষ হিসাবে ভুয়া পরিচয় দেয়।

নির্জন স্থানে ব্যক্তিগত দেখাসাক্ষাত ব্ল্যাকমেইল এবং চাঁ দাবাজি

অপরাধীরা ভু ক্তিভোগীর বিভিন্ন অন্তরঙ্গ বা
ব্যক্তিগত/আপত্তিজনক ছবি বা ভিডিও, কিংবা
তার এলজিবিটি+ পরিচয় প্রকাশের ভয় দেখিয়ে ও
হুমকি দিয়ে অর্থ আদায়, যৌন সম্পর্ক  স্থাপন, বা
অন্যান্য কাজ আদায় করার চেষ্টা চালায়। 

গোপন বা জোরপূর্বক রেকর্ডিং

অপরাধীরা ভুক্তভোগীর অজ্ঞাতে গোপন ক্যামেরায়
তার অন্তরঙ্গ মূহুর্তে র ব্যক্তিগত বা আপত্তিজনক ছবি
বা ভিডিও ধারণ করে কিংবা ভয় দেখিয়ে জোরপূর্বক
কাপড় খুলিয়ে ছবি বা ভিডিও রেকর্ড  করে।

আর্থিক শোষণ

প্রায় সবক্ষেত্রেই অপরাধীরা ভুক্তভোগীর কাছ
থেকে বড় অঙ্কের অর্থ দাবি করে থাকে। এসময়
তারা তার থেকে নগদ টাকা, মূল্যবান জিনিসপত্র
এবং ব্যক্তিগত সম্পদ (যেমন, ল্যাপটপ, মোবাইল
ইত্যাদি) ছিনতাই করতে পারে।

শারীরিক এবং মৌখিক আক্রমণ

অপরাধীরা ভুক্তভোগীকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে
আসার জন্য নানারকম ভয় দেখায়, মারধোর করে,
মৌখিক গালিগালাজ করে এবং নানা ক্ষতি করার
হুমকি দেয়।

দলগত আক্রমণ

অপরাধীরা তাদের পরিচিত আর লোক জড়ো করে
ভুক্তভোগীকে এমনভাবে ভয় দেখায় এবং
হতবিহ্বল করে যাতে ভুক্তভোগীর জন্য পালানো বা
সাহায্য চাওয়া কঠিন হয়ে যায়।

২.

[2]

[2]  ডেটিং ব্ল্যাকমেইলিং ও সেক্সটর্শনের জন্য সব ধরণের ডেটিং অ্যাপ ব্যবহৃত হয়।
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বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কার মতো দেশে এলজিবিটি+
কেন্দ্রিক সহায়তা খুবই সীমিত, যার ফলে
সার্ভা ইভারদের কাছে ঘটনা পরবর্তী পরিস্থিতি
মোকাবেলা করার খুব বেশি উপায় থাকে না।

এলজিবিটি+ সার্ভা ইভারদের জন্য, ডেটিং
ব্ল্যাকমেইলিংয়ের প্রভাব বিশেষভাবে গুরুতর হতে
পারে, কারণ তাদের বৈচিত্র্যময় লিঙ্গ ও যৌন
পরিচয়ের কারণে অতিরিক্ত সামাজিক লজ্জা,
লাঞ্ছনা, ঘৃণা, বৈষম্য এবং ঝুঁ কির সম্মুখীন হতে হয়।
ডেটিং ব্ল্যাকমেইলিং তাদের উপর নিম্নোক্ত প্রভাব
ফেলতে পারে

ভুক্তভোগীর উপর
ব্ল্যাকমেইলের প্রভাব

সামাজিক লজ্জার শিকার

এলজিবিটি+ সার্ভা ইভারদের বৈচিত্র্যময় লিঙ্গ ও
যৌন পরিচয়ের প্রকাশ করে দেওয়া হলে তাদের
সামাজিক লজ্জা, লাঞ্ছনা, জাজমেন্ট কিংবা
একঘরে হয়ে যাওয়া ইত্যাদি অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে
যেতে পারে। তার পরিচয় প্রকাশ হয়ে গেলে তাকে
সামাজিকভাবে প্রত্যাখ্যান করা হতে পারে এবং
তিনি প্রয়োজনীয় সাপোর্ট নেটওয়ার্ক  হারানোর
সম্মুখীন হতে পারেন। তাছাড়া, তারা প্রায়ই বাড়তি
সহিংসতার শিকার হয়। ব্ল্যাকমেইলিং-এর শিকার
হওয়ার পাশাপাশি তারা হোমোফোবিয়া,
ট্রান্সফোবিয়া, বা বাইফোবিয়ার শিকার হন, যা
তাদের বিপদ ও যন্ত্রণাকে আরও বাড়িয়ে তোলে।

রিপোর্টিং-এ অনাগ্রহ

এলজিবিটি+ পরিচয় প্রকাশ পাওয়া কিংবা
বৈষম্যের শিকার হওয়ার ভয়ের কারণে
সার্ভা ইভাররা তাদের সাথে ঘটে যাওয়া
অপরাধমূলক ঘটনা কর্তৃ পক্ষের কাছে রিপোর্ট করা
বা সাহায্য চাওয়ার ক্ষেত্রে অনাগ্রহী হয়ে থাকেন,
যার ফলে তাদের নিজের কাছে নিজেকে দূর্বল
এবং অসহায় মনে হতে পারে।

সীমিত সহায়তা

মানসিক স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব

ডেটিং ব্ল্যাকমেইলিং এবং সেক্সটর্শনের মতন
ঘটনার আঘাত গুরুতর মানসিক স্বাস্থ্যজনিত
সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে, যেমন পিটিএসডি,
বিষণ্ণতা এবং উদ্বেগ। সার্ভা ইভাররা কখনও
কখনও আত্মহত্যার চিন্তা বা আত্মহানির প্রবণতাও
অনুভব করতে পারেন। কিছু  ক্ষেত্রে, তারা
মাদকদ্রব্যের প্রতি আসক্ত হওঁ য়ে যেতে পারেন।

এলজিবিটি+ পরিচয়ের উপর প্রভাব

সার্ভা ইভাররা নিজেদের নিয়ে হীনমন্যতায় ভুগতে
পারেন এবং আত্মমর্যাদার অভাব অনুভব করতে
পারেন। নিজেকে নির্যাতিত এবং অন্যের দ্বারা
নিয়ন্ত্রিত বোধ করতে পারেন যা তাকে গভীর
মানসিক যন্ত্রণার দিকে নিয়ে যেতে পারে।

সম্পর্ক  এবং বিশ্বাসের উপর প্রভাব

ব্ল্যাকমেইলিং ঘটনায় যে বিশ্বাসঘাতকতা এবং
ধোঁকার অভিজ্ঞতা হয়, সেটি দীর্ঘমেয়াদে
সার্ভা ইভারের মনে অন্যদের বিশ্বাস না করতে
পারার মতন জটিলতার সৃষ্টি করতে পারে। এর
ফলে তার স্বাভাবিক সম্পর্ক  গঠন বা তা টিকিয়ে
রাখতে সমস্যা হয়তে পারে।

৩.
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৪. 
নিরাপত্তা
ব্যবস্থা

৪.১(ক). সাধারণ অনলাইন নিরাপত্তা
ব্যবস্থা

অনলাইনে ব্যক্তিগত তথ্য শেয়ার করার
ব্যাপারে সতর্ক  থাকু ন: মনে রাখবেন যে,
কোন জিনিস একবার অনলাইনে শেয়ার করা
হলে সেটির তথ্য (ডিজিটাল ফু টপ্রিন্ট)
স্থায়ীভাবে অনলাইনে রয়ে যায় এবং আপনার
নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। তাই অনলাইনে
আপনার বাড়ির ঠিকানা, কর্মস্থলের
বিস্তারিত, ফোন নম্বর, জাতীয় পরিচয়পত্র বা
পাসপোর্টের তথ্য, আর্থিক বিবরণ, বা
আপনাকে শনাক্ত করতে ব্যবহার করা যেতে
পারে এমন কোনো তথ্য দেওয়া থেকে এড়িয়ে
চলুন। পাশাপাশি আপনি কখন কোথায় যান,
বা ঠিক এই মুহুর্তে  কোথায় আছেন সে
সম্পর্কি ত লাইভ আপডেট (লাইভ স্ট্রিমিং বা
চেক-ইন) অনলাইনে শেয়ার করবেন না।
গোপনীয়তা সেটিংস আপডেট রাখুন:
সোশ্যাল মিডিয়া এবং অন্যান্য অনলাইন
প্ল্যাটফর্মে আপনার গোপনীয়তা সেটিংস
আপডেট করা আছে কীনা তা নিশ্চিত করুন৷
ভিপিএন ব্যবহার করুন: ওয়েবসাইট বা
অনলাইনের কোনো অ্যাপ চালানোর সময়
আপনার প্রকৃ ত লোকেশন গোপন রাখতে
ভিপিএন ব্যবহার করুন।
যেকোন সন্দেহজনক প্রোফাইল ব্লক
করুন: অনলাইনের কাউকে যদি
সন্দেহজনক মনে হয় বা কেউ আপনাকে
অস্বস্তি বা বিব্রতকর পরিস্থিতে ফেলে, সাথে
সাথে তাদের ব্লক করুন।

৪.১(খ). ডেটিং অ্যাপের নিরাপত্তা
ব্যবস্থা 

ডেটিং অ্যাপের সাথে সোশ্যাল মিডিয়া
একাউন্ট যুক্ত করবেন না: একটি ইমেইল
এড্রেস দিয়ে একটি ডেটিং অ্যাপের
অ্যাকাউন্ট খুলুন এবং ডেটিং অ্যাপে সোশ্যাল
মিডিয়া (ফেইসবুক, ইন্সটাগ্রাম) প্রোফাইল
শেয়ার করা বা লিঙ্ক করা এড়িয়ে চলুন। এটি
অপরিচিত মানুষদের থেকে আপনার
ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষিত রাখবে।

৪.১ অনলাইনে ব্যক্তিগত তথ্য
সুরক্ষার জন্য নিরাপত্তা কৌশল

ডেটিং অ্যাপকে কখনই আপনার ডিভাইসে
সম্পূর্ণ অ্যাক্সেস দেবেন না: শুধুমাত্র ততটুকু
এক্সেসই দিন যতটুকু  অ্যাপের কাজ করার জন্য
প্রয়োজনীয় এবং অ্যাপকে আপনার পরিচিত
মানুষজনের নাম্বার, লোকেশন বা অন্যান্য
ব্যক্তিগত তথ্যে সম্পূর্ণ অ্যাক্সেস দেওয়া থেকে
বিরত থাকু ন।
“ডিসক্রিট অ্যাপ আইকন" ব্যবহার করুন:
ডেটিং অ্যাপগুলোতে আইকন (চিহ্ন/লোগো)
পরিবর্ত ন করার ব্যবস্থা থাকে, যেমন আপনি
চাইলে আইকন পরিবর্ত ন করে গান শোনার বা
ক্যালকু লেটরের আইকন সেট করতে পারেন।
এতে করে ডেটিং অ্যাপটিকে দেখে চেনা যায়
না।
আপনার লগ-ইন সম্পর্কি ত তথ্যগুলো
সুরক্ষিত করুন: আপনার লগ-ইন তথ্য হলো
আপনার অনলাইন পরিচয়ের চাবিকাঠির মতো৷
ডেটিং অ্যাপগুলোর পাসওয়ার্ড  বা লগ-ইনের
তথ্য অন্য কারো সাথে শেয়ার করবেন না।
অনলাইনে কাউকে বিশ্বাস করবেন না: ডেটিং
অ্যাপে সবসময় সতর্ক  থাকা এবং খুব দ্রুত
কাউকে বিশ্বাস না করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
ব্যক্তিগত তথ্য শেয়ার করার আগে বা
ব্যক্তিগতভাবে দেখা করার আগে তাকে
ভালোভাবে জানুন এবং তার পরিচয় যাচাই
করুন।
ছবি শেয়ার করার সময় 'এক্সপায়ার' অপশন
ব্যবহার করুন: ডেটিং অ্যাপ বা অন্যান্য
সোশ্যাল মিডিয়ার চ্যাট করার সময় আপনার
ব্যক্তিগত এবং গোপনীয় ছবি শেয়ার করা সময়
"এক্সপায়ার" অপশন বা একটি নির্দি ষ্ট সময়ের
পরে ছবি মুছে ফেলার সেটিংস ব্যবহার করুন। 
আপত্তিজনক জিনিস শেয়ার করা এড়িয়ে
চলুন: সংবেদনশীল, আপত্তিজনক, ব্যক্তিগত
যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ ছবি, ভিডিও বা এমন কোনো
তথ্য যা ব্যবহার করে আপনাকে বিপদে ফেলা
সম্ভব, এমন কিছু  শেয়ার হতে বিরত থাকু ন।
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সবসময় প্রথম কয়েকবার একটি
জনমানুষপূর্ণ স্থানে দেখা করুন।
দেখা করার আগে আপনার ডেটের সাথে
ডেটিং ব্ল্যাকমেইলিং এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা
নিয়ে আলাপ করুন।
ডেটে যাবার আগে একজন বিশ্বস্ত বন্ধু কে
আপনার প্ল্যান জানিয়ে রাখুন, সম্ভব হলে
তাকে আপনার লাইভ লোকেশন শেয়ার
করুন।
ডেটে দামী ফোন, নগদ টাকা, এটিএম কার্ড
বা মূল্যবান জিনিসপত্র বহন করা এড়িয়ে
চলুন।
সম্ভব হলে ফোনে মোবাইল ব্যাঙ্কিং বা টাকা
লেনদেনের অ্যাপ (বিকাশ, নগদ) লুকিয়ে
রাখুন।
পরিবারের সদস্যদের ফোন নাম্বার সরাসরি
তাদের নাম দিয়ে সেইভ করুন। যেমন, ‘মা/
আম্মা’ দিয়ে নাম্বার সেইভ না করে মায়ের
নাম দিয়ে নাম্বার সেভ করুন।
প্রথম দেখায় ডেটের কাছ থেকে কোনো
খাবার, পানীয়, সিগারেট বা ড্রাগ গ্রহণ করা
এড়িয়ে চলুন।

৪.২. ডেটের সাথে দেখা করার
ব্যাপারে নিরাপত্তা টিপস পরিস্থিতি খারাপ হলে আতঙ্কিত হবেন না,

কোনোরকম তর্ক  বা মারামারিতে জড়াবেন
না।
ব্ল্যাকমেইলারদের কোন ধরনের হুমকি
দিবেন না।
যদি আপনার ফোন দিয়ে দিতে বাধ্য হোন,
ফোন দিয়ে দিন; সম্ভব হলে সিম কার্ড  রেখে
দেওয়ার চেষ্টা করুন।
ব্ল্যাকমেইলারদের চেহারা, শনাক্তকরণ চিহ্ন
এবং কথাবার্তা  মনে রাখার চেষ্টা করুন।
যদি বাড়ি থেকে টাকা আনতে বলা হয়,
কোন বন্ধু  বা বিশ্বস্ত মানুষের সাথে সাহায্যের
জন্য যোগাযোগ করুন।

৪.৩. যা এড়িয়ে চলতে হবে 
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৫. 
আপনার অধিকার জানুন:
ভুক্তভোগীদের জন্য আইনি
প্রতিকার 

[3] Refworld - UNHCR’s Global Law and Policy Database, “Bangladesh: Penal Code, 1860” (Refworld, February 11,
2024) <https://www.refworld.org/legal/legislation/natlegbod/1860/en/108758>

বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কায় ডেটিং ব্ল্যাকমেইল
মোকাবিলায় নির্দি ষ্ট আইন নেই। তবে বিদ্যমান
আইনের বিভিন্ন ধারা ব্যবহার করেও ন্যায়বিচার
চাওয়া সম্ভব। নিচের আইনি বিধানগুলি সম্পর্কে
জানলে অপরাধীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেয়া
আপনার জন্য সহায়ক হতে পারে।

৫.১. বাংলাদেশ

৫.১(ক). পেনাল কোড-১৮৬০ [3]
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চাঁ দাবাজি (ধারা ৩৮৩)
এই ধারা অনুযায়ী, কাউকে হুমকি দিয়ে
তাকে মূল্যবান কিছু  দিতে বাধ্য করা
চাঁ দাবাজি হিসাবে বিবেচিত হয়, যার
শাস্তি তিন বছর পর্যন্ত জেল এবং
জরিমানা। ডেটিং ব্ল্যাকমেইল এক
ধরণের চাঁ দাবাজি, যেখানে অপরাধীরা
ভুক্তভোগীদের বিভিন্ন হুমকি দিয়ে অর্থ,
সম্পদ, যৌন সুবিধা বা আপত্তিকর
জিনিস দাবি করে থাকে।

অপরাধমূলক ভীতি প্রদর্শন (ধারা ৫০৩): 
কাউকে ভয় দেখানো কিংবা ভয় দেখিয়ে
ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করতে বাধ্য
করা ফৌজদারী অপরাধ, যার শাস্তি দুই
বছরের কারাদণ্ড এবং জরিমানা। ডেটিং
ব্ল্যাকমেইল অপরাধমূলক ভীতি প্রদর্শনের
আওতায় পড়ে, কারণ অপরাধীরা
ভুক্তভোগীর আপত্তিজনক/গোপনীয় তথ্য
প্রকাশ করার হুমকি দিয়ে তাদের কাছ
থেকে সুবিধা আদায় করে।

হামলা (ধারা ৩৫১)
কারও প্রতি বলপ্রয়োগের হুমকি দেওয়া
বা বলপ্রয়োগের চেষ্টা করাকে আক্রমণের
অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হয়, যার জন্য
তিন মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং জরিমানা
হতে পারে। ডেটিং ব্ল্যাকমেইলে
অপরাধীরা ভুক্তভোগীদের ভয় দেখাতে
শারীরিক সহিংসতা বা হুমকি ব্যবহার
করলে সেটি তক্ষণ এই ধারা অনুযায়ী
হামলা হিসেবে বিবেচিত হবে।

আঘাত (ধারা ৩১৯)
শারীরিক ব্যথা, অসুস্থতা বা অক্ষমতা
সৃষ্টি করাকে আঘাতের অপরাধ হিসাবে
গণ্য করা হয়, যার জন্য এক বছর পর্যন্ত
কারাদণ্ড এবং জরিমানা হতে পারে।
ডেটিং ব্ল্যাকমেইলে ভুক্তভোগীর ওপর যে
শারীরিক সহিংসতা চালানো হয়, তা
আঘাতের অপরাধের মধ্যে পড়ে।

গুরুতর আঘাত (ধারা ৩২০)
তীব্র শারীরিক ব্যাথা বা স্থায়ী অক্ষমতা
সৃষ্টি করাকে গুরুতর আঘাতের অপরাধ
হিসাবে গণ্য করা হয়, যার জন্য সাত
বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং জরিমানা হতে
পারে। ডেটিং ব্ল্যাকমেইলে যদি
অপরাধীরা ভুক্তভোগীর ওপর মারাত্মক
শারীরিক আঘাত করে, তবে তা গুরুতর
আঘাতের অপরাধে পড়ে।
ধর্ষণ (ধারা ৩৭৫)
সম্মতি ছাড়া যৌন সম্পর্ক  স্থাপন করাকে
ধর্ষণের অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হয়,
যার জন্য মৃত্যু দণ্ড পর্যন্ত এবং জরিমানা
হতে পারে। ডেটিং ব্ল্যাকমেইলে যদি
অপরাধীরা ভুক্তভোগী সম্মতি ছাড়া
জোরপূর্বক যৌন কর্মকাণ্ডে বাধ্য করে,
তবে তা ধর্ষণের অপরাধে পড়ে।
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প্রকৃ তিবিরূদ্ধ অপরাধ (ধারা ৩৭৭)
প্রকৃ তির নিয়মের বিরুদ্ধে সম্মতি ছাড়া
যৌন কার্যকলাপকে প্রকৃ তিবিরূদ্ধ অপরাধ
হিসাবে গণ্য করা হয়, যার জন্য
যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং জরিমানা হতে
পারে। ডেটিং ব্ল্যাকমেইলে যদি অপরাধীরা
ভুক্তভোগী ব্যক্তিদের এমন কার্যকলাপে
জোরপূর্বক বাধ্য করে, তবে তা
প্রকৃ তিবিরূদ্ধ অপরাধের মধ্যে পড়ে।

প্রতারণা (ধারা ৪১৫)
ব্যক্তিগত লাভের উদ্দেশ্যে কাউকে ঠকানো
প্রতারণার অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হয়,
যার জন্য এক বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং
জরিমানা হতে পারে। ডেটিং ব্ল্যাকমেইলে
প্রতারণা ঘটে যখন অপরাধীরা মিথ্যা
প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভুক্তভোগীর বিশ্বাস অর্জন
করে তাদের ঠকায়।

ছদ্মবেশমূলক প্রতারণা (ধারা ৪১৬):
এই ধারা অনুযায়ী ভুয়া পরিচয় দিয়ে
কারো সাথে প্রতারণা করা অপরাধ
হিসাবে গণ্য করা হয়, যার জন্য তিন বছর
পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং জরিমানা হতে পারে।
ডেটিং ব্ল্যাকমেইলে অপরাধীরা ভুয়া
পরিচয় দিয়ে রোমান্টিক বা যৌন সম্পর্ক
করতে আগ্রহ প্রকাশ করে ভুক্তভোগীর
সাথে প্রতারণা করে তখন সেটি এ ধারা
অনুযায়ী অপরাধ।

মানহানি (ধারা ৪৯৯)
মিথ্যা অপবাদের মাধ্যমে কারো সুনাম
নষ্ট করাকে মানহানির অপরাধ হিসাবে
গণ্য করা হয়, যার জন্য দুই বছর পর্যন্ত
কারাদণ্ড এবং জরিমানা হতে পারে। ,
যার শাস্তি দুই বছরের কারাদণ্ড এবং
জরিমানা। ডেটিং ব্ল্যাকমেইলে
অপরাধীরা ভুক্তভোগীর নামে মিথ্যা
অপবাদ দেয় বা সামাজিকভাবে লাঞ্ছিত
সেটি অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে।

ডাকাতি (ধারা ৩৯০)
ভয় দেখিয়ে বা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে
কারও সম্পত্তি নেওয়াকে ডাকাতির
অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হয়, যার জন্য
চৌদ্দ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং জরিমানা
হতে পারে। ডেটিং ব্ল্যাকমেইলে অপরাধীরা
ভীতি প্রদর্শন বা জোরপূর্বক ভুক্তভোগীর
কাছ থেকে মূল্যবান সামগ্রী কেড়ে নিলে
সেটি ডাকাতির অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে।

চুরি (ধারা ৩৭৮)
অবৈধভাবে কারও সম্পত্তি নেওয়াকে
চুরির অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হয়, যার
জন্য তিন বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং
জরিমানা হতে পারে। ডেটিং ব্ল্যাকমেইলে
অপরাধীরা অবৈধভাবে ভুক্তভোগীর টাকা,
মূল্যবান সামগ্রী বা ব্যক্তিগত জিনিসপত্র
নিয়ে নিলে সেটি চু রির অপরাধ হবে।

অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র (ধারা ১২০-ক)
দুই বা ততোধিক ব্যক্তি যদি কোনো অবৈধ
কাজ করার পরিকল্পনা করে, তাহলে তা
অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের অপরাধ হিসাবে
গণ্য করা হয়, যার জন্য ছয় মাস পর্যন্ত
কারাদণ্ড এবং জরিমানা হতে পারে। ডেটিং
ব্ল্যাকমেইলে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র ঘটে, যদি
একাধিক অপরাধী ব্ল্যাকমেইলের পরিকল্পনা
ও বাস্তবায়ন করে।

অপরাধের প্ররোচনা (ধারা ১০৭)
কোনো অপরাধ ঘটাতে উৎসাহিত করা,
ষড়যন্ত্র করা, বা সহায়তা করাকে
প্ররোচনার অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হয়,
যার জন্য অপরাধের সমান মেয়াদে শাস্তি
হতে পারে। ডেটিং ব্ল্যাকমেইলে প্ররোচনা
ঘটে, যখন অপরাধীরা অন্যদের এই
অপরাধ করতে সহায়তা বা উৎসাহ দেয়।

আত্মহত্যার প্ররোচনা (৩০৬),
অপরাধমূলক নরহত্যা (ধারা ২৯৯) এবং
হত্যা (ধারা ৩০০)
যদি ডেটিং ব্ল্যাকমেইলের কারণে
ভুক্তভোগী মারাত্মক মানসিক যন্ত্রণায়
আত্মহত্যার কথা বিবেচনা করে, তবে
অপরাধী আত্মহত্যার প্ররোচনার জন্য দায়ী
হতে পারে। যদি ব্ল্যাকমেইলিংয়ের সময়
শারীরিক আঘাতের কারণে ভুক্তভোগীর
মৃত্যু  ঘটে, তবে তা অপরাধমূলক হত্যাকাণ্ড
হিসেবে গণ্য হতে পারে। এছাড়া, যদি
ব্ল্যাকমেইলের কারণে ভুক্তভোগীর মৃত্যু
সরাসরি সহিংসতা, শারীরিক আঘাত বা
বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে বাধ্য করার
মাধ্যমে ঘটে, তবে অপরাধী অপরাধমূলক
নরহত্যা বা হত্যার জন্য দায়ী হতে পারে।
আত্মহত্যার প্ররোচনা, অপরাধমূলক
হত্যাকাণ্ড এবং হত্যার অপরাধের শাস্তি
যথাক্রমে দশ বছরের কারাদণ্ড,
যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং মৃত্যু দণ্ড হতে
পারে, এর পাশাপাশি জরিমানাও হতে
পারে।



৫.১(খ). সাইবার নিরাপত্তা আইন-২০২৩

সাইবার নিরাপত্তা আইন ২০২৩-এর বিভিন্ন ধারা
ব্যবহার করে ডিজিটাল মাধ্যমে ডেটিং ব্ল্যাকমেইলিং
ও সেক্সটর্শনের অপরাধীদের বিভিন্ন কৌশলগুলোর
জন্য কারাদণ্ড এবং জরিমানার মতন বিভিন্ন শাস্তির
ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

[4] Refworld - UNHCR’s Global Law and Policy Database, “Bangladesh: The Cyber Security Act, 2023” (Refworld, July
17, 2024) <https://www.refworld.org/legal/legislation/natlegbod/2023/en/148277
[5] Bangladesh Government, “The Pornography Control Act, 2012” (2012)
<http://legislativediv.portal.gov.bd/sites/default/files/files/legislativediv.portal.gov.bd/page/c0e8021e_5e8f_4ede_905
0_f2faf351c2ad/20.%20Pornography%20Translation.pdf>
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ডিজিটাল ডিভাইসে অননুমোদিত প্রবেশ
(ধারা ১৮):
এই আইনের ধারা ১৮ অনুযায়ী, ডিজিটাল
ডিভাইসে অননুমোদিত প্রবেশ একটি শাস্তিযোগ্য
অপরাধ, যার জন্য সর্বোচ্চ তিন বছর কারাদণ্ড
এবং দশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে।
ডেটিং ব্ল্যাকমেইল সংক্রান্ত ঘটনার ক্ষেত্রে,
অপরাধীরা প্রায়ই অননুমোদিতভাবে ডিজিটাল
ডিভাইসে প্রবেশ করে ব্যক্তিগত বা আপত্তিকর
কনটেন্ট সংগ্রহ করে থাকে।

ডিজিটাল জালিয়াতি এবং ডিজিটাল বা
ইলেকট্রনিক প্রতারণা (ধারা ২২ এবং ২৩):
ডিজিটাল জালিয়াতি এবং ডিজিটাল বা
ইলেকট্রনিক প্রতারণাকে এই ধারা অনুযায়ী
অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়, যার শাস্তি
যথাক্রমে দুই ও পাঁচ বছরের কারাদণ্ড এবং
পাঁচ লাখ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে৷
ডেটিং ব্ল্যাকমেইলিং অপরাধীরা নিজেদেরকে
সম্পর্কে  ভুয়া তথ্য দেয় করে এবং অর্থ বা
মূল্যবান জিনিসপত্র ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য
ভুক্তভোগীদের প্রতারণার ফাঁ দে ফেলে।

পরিচয় প্রতারণা বা ছদ্মবেশ ধারণ(ধারা
২৪): ভুয়া পরিচয় দিয়ে ভুক্তভোগীকে
ফাঁ দে ফেলতে প্রতারণা বা ছদ্মবেশ ধারণ
করার অপরাধ এই ধারা অনুযায়ী অপরাধ
হিসেবে গণ্য করা হয়, যার জন্য পাঁচ বছর
পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং পাঁচ লাখ টাকা পর্যন্ত
জরিমানা হতে পারে। ডেটিং ব্ল্যাকমেইলে
অপরাধীরা ভুয়া পরিচয় ব্যবহার করে
ভুক্তভোগীকে ধোঁকা দেয় এবং শোষণ
করে।

মানহানিকর কন্টেন্ট প্রকাশ (ধারা ২৯):
ওয়েবসাইট বা অন্যান্য ইলেকট্রনিক
উপায়ে কারো নামে মানহানিকর কন্টেন্ট
প্রকাশ করা এই ধারা অনুযায়ী একটি
অপরাধ, যা পঁচিশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত
জরিমানা যোগ্য। ডেটিং ব্ল্যাকমেইলে
জড়িত অপরাধীরা প্রায়ই এই ধরনের
প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ভুক্তভোগীর
মানহানিকর কন্টেন্ট প্রকাশ করে।

আপত্তিকর, মিথ্যা বা হুমকিস্বরূপ তথ্য
প্রেরণ (ধারা ২৫)
আপত্তিকর, মিথ্যা বা হুমকিস্বরূপ তথ্য
প্রেরণকে এই ধারা অনুযায়ী অপরাধ
হিসেবে গণ্য করা হয়, যার জন্য দুই বছর
পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং তিন লাখ টাকা পর্যন্ত
জরিমানা হতে পারে। ডেটিং ব্ল্যাকমেইলে
অপরাধীরা প্রায়শই ভু ক্তিভোগীর
আপত্তিকর ছবি বা ভিডিও প্রকাশের
পাশাপাশি বিপদজনক তথ্য ফাঁ স করে
দেয় বা ফাঁ স করার হুমকি দেয়।

৫.১(গ). পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ
আইন-২০১২

পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন-২০১২ ডেটিং
ব্ল্যাকমেইলিং এবং সেক্সটর্শনের মতো
অপরাধগুলোকে নিষিদ্ধ করে এবং এর মাধ্যমে
অপরাধীদের শাস্তির আওতায় আনা সম্ভব৷ এই
আইনের ধারায় (ধারা ৪ এবং ৮) পর্নোগ্রাফি
উৎপাদন ও বিতরণ, চাঁ দাবাজি এবং ব্ল্যাকমেইল,
আর্থিক শোষণ, পর্নোগ্রাফির জন্য প্রযুক্তির
ব্যবহার, ছদ্মবেশ ধারণ এবং হুমকির মতন
অপরাধগুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এসব অপরাধের
জন্য সর্বোচ্চ দশ বছরের কারাদণ্ড এবং পাঁচ লাখ
টাকা পর্যন্ত জরিমানার শাস্তি হতে পারে। 

ডেটিং ব্ল্যাকমেইলিংয়ে জড়িত অপরাধীরা
প্রায়শই নিম্নলিখিত অপরাধগুলো করে থাকে:

[5]



[6] [The Parliament of Bangladesh, “The Prevention of Oppression Against Women and Children Act 2000” (2000)
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মারাত্মক শারীরিক ক্ষতি (ধারা ৪): ডেটিং
ব্ল্যাকমেইলের সময় ক্ষতিকর পদার্থ ব্যবহার
করে মারাত্মক আঘাতের মাধ্যমে ভুক্তভোগীর
মৃত্যু  ঘটানো বা এমন আঘাত করার চেষ্টা করা
হলে অপরাধী মৃত্যু দণ্ড, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড,
এবং জরিমানার শাস্তি পেতে পারে।

অপহরণ (ধারা ৭): ডেটিং ব্ল্যাকমেইলের সময়
অসৎ উদ্দেশ্যে নারী বা শিশুকে অপহরণ
করলে অপরাধীর যাবজ্জীবন বা সর্বনিম্ন ১৪
বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং জরিমানা হতে
পারে।

মুক্তিপণের জন্য অপহরণ (ধারা ৮): ডেটিং
ব্ল্যাকমেইলের অংশ হিসেবে নারী বা শিশুকে
মুক্তিপণের জন্য আটকে রাখলে অপরাধীর
মৃত্যু দণ্ড, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং অতিরিক্ত
জরিমানা হতে পারে।

ধর্ষণ ও অপরাধ (ধারা ৯): ডেটিং
ব্ল্যাকমেইলের সময় ধর্ষণ বা ধর্ষণের সঙ্গে
মিলিত এমন কোনো কাজ যার ফলে
ভুক্তভোগীর মৃত্যু  বা আঘাত ঘটে, এর জন্য
অপরাধীর মৃত্যু দণ্ড, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং
জরিমানা হতে পারে। যদি একাধিক ব্যক্তি এ
অপরাধে জড়িত থাকে, তবে প্রত্যেকে
সমানভাবে কঠোর শাস্তির অধিকারী হবে।

আত্মহত্যায় প্ররোচনা (ধারা ৯এ): ডেটিং
ব্ল্যাকমেইলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাজগুলো
ভুক্তভোগীকে আত্মহত্যার পথে ঠেলে দিলে
অপরাধীর সর্বোচ্চ ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড
এবং জরিমানা হতে পারে।

যৌন হয়রানি (ধারা ১০): ডেটিং
ব্ল্যাকমেইলের সময় কোনো নারী বা শিশুকে
আপত্তিজনকভাবে স্পর্শ করা বা যৌন হয়রানি
করা হলে অপরাধীর সর্বোচ্চ ১০ বছরের সশ্রম
কারাদণ্ড এবং জরিমানা হতে পারে।

এই আইনে এসব অপরাধ স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ এবং
শাস্তিযোগ্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে
ভুক্তভোগীরা সেক্সটর্শনের শোষণ ও মানসিক
নির্যাতন থেকে রক্ষা পান।

পর্নোগ্রাফি তৈরি ও বিতরণ: ভুক্তভোগীর
অনুমতি ছাড়া বা তাকে না জানিয়ে গোপনে
ঘনিষ্ঠ বা আপত্তিকর অবস্থার ভিডিও ধারণ এবং
সেই ভিডিও ব্যবহার বা বিতরণ করা।

চাঁ দাবাজি ও ব্ল্যাকমেইল: আপত্তিকর ছবি বা
ভিডিও প্রকাশ করার হুমকি দিয়ে ভুক্তভোগীর
কাছ থেকে অর্থ বা যৌন সুবিধা আদায় করা।

আর্থিক শোষণ: পর্নোগ্রাফিক কন্টেন্ট ফাঁ স না
করার শর্তে  অর্থ দাবি করা।

পাবলিক শেমিং ও মানসিক শোষণ:
আপত্তিকর ছবি বা ভিডিও ব্যবহার করে
ভুক্তভোগীদকে লজ্জিত করা বা মানসিকভাবে
শোষণ করা।

প্রযুক্তির ব্যবহার: স্মার্টফোন, সামাজিক
যোগাযোগ মাধ্যম, এবং অন্যান্য প্রযুক্তি ব্যবহার
করে পর্নোগ্রাফি তৈরি, সংরক্ষণ বা বিতরণ করা।

ছদ্মবেশ ও হুমকি: নিজেকে আইন প্রয়োগকারী
সংস্থার সদস্য হিসেবে ভুয়া পরিচয় দিয়ে
ভুক্তভোগীকে ভয় দেখানো এবং পর্নোগ্রাফিক
সামগ্রী সম্পর্কি ত চাহিদা পূরণে বাধ্য করা।

৫.১(ঘ). নারী ও শিশু নির্যাতন দমন
আইন-২০০০

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন-২০০০ নারী ও
শিশুদের (১৬ বছরের কম বয়সী যে কেউ) বিরুদ্ধে
সংঘটিত গুরুতর শারীরিক ক্ষতি, অপহরণ,
চাঁ দাবাজি, মুক্তিপণের জন্য অপহরণ, ধর্ষণ এবং
যৌন হয়রানিসহ বিভিন্ন অপরাধের বিরুদ্ধে শাস্তির
ব্যবস্থা করে যা কিছু  ক্ষেত্রে ডেটিং ব্ল্যাকমেইলিং-এর
মতন অপরাধগুলোর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

[6]
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5.বি. শ্রীলঙ্কা

৫.২.১. ফৌজদারি দণ্ডবিধি ১৮৮৩
ফৌজদারি ভীতি প্রদর্শন (ধারা ৪৮৩) ধারা
৪৮৩ অনুযায়ী, যদি কেউ ইচ্ছাকৃ তভাবে অন্য
কাউকে তাদের দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির
ক্ষতির ভয় দেখায়, যাতে সে আতঙ্কিত হয় বা
কোনও বেআইনি কাজ করতে বা বৈধ কিছু
করতে বিরত থাকে—তাহলে সেটিকে
ফৌজদারি ভীতি প্রদর্শন হিসেবে গণ্য করা
হয়। 'ক্ষতি' বলতে শারীরিক, মানসিক,
সামাজিক বা সম্পত্তিগত ক্ষতিকে বোঝানো
হয়। ডেটিং ব্ল্যাকমেইলের ক্ষেত্রে যেখানে
সাধারণত স্পর্শকাতর ছবি ছড়িয়ে দেওয়ার
হুমকি দেওয়া হয়, সেখানে এই ধারা প্রয়োগ
করা যেতে পারে। এই অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ
দুই বছর কারাদণ্ড ও জরিমানা হতে পারে।

যৌন হয়রানি (ধারা ৩৪৫): ধারা ৩৪৫
অনুযায়ী, যৌন হয়রানি একটি শাস্তিযোগ্য
অপরাধ। এতে বলা হয়েছে, যদি কেউ এমন
কোনো কথা বলে বা আচরণ করে যা কাউকে
যৌনভাবে বিরক্ত বা লজ্জিত করে, তাহলে
সেটিকে যৌন হয়রানি হিসেবে গণ্য করা হয়।
ডেটিং ব্ল্যাকমেইলের ঘটনাগুলোতে প্রায়ই
এমন হুমকি থাকে যা ভুক্তভোগীর জন্য
হয়রানির কারণ হয়। এই ধারার অধীনে
কাউকে দোষী প্রমাণ করতে হলে, প্রমাণ
করতে হবে যে তার হুমকির ফলে ভুক্তভোগী
হয়রানির শিকার হয়েছে। তবে বাস্তবতা
অনুযায়ী, এমন হুমকি প্রদানই অপরাধ
হিসেবে বিবেচিত হওয়া উচিত। এই অপরাধের
জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সর্বোচ্চ দুই বছর
পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং জরিমানা প্রদান করা
যেতে পারে।

চাঁ দাবাজি (ধারা ৩৭২): ধারা ৩৭২ অনুযায়ী,
কাউকে ভয়ভীতি দেখিয়ে অর্থ, সম্পদ বা
মূল্যবান কিছু  আদায় করা হলে তা চাঁ দাবাজি
হিসেবে গণ্য হয়। যেমন: ডেটিং ব্ল্যাকমেইলে
যদি কেউ অন্তরঙ্গ ছবি ছড়িয়ে দেওয়ার
হুমকি দিয়ে অর্থ দাবি করে, তাহলে এই ধারা
প্রয়োগযোগ্য। তবে, এই ধারা সম্পর্ক  বা যৌন
সম্পর্ক  বজায় রাখার মতো অ-ভৌত (non-
material) দাবির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নাও হতে
পারে। এই অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ ৩ বছর
পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং জরিমানা হতে পারে।

ডাকাতি (ধারা ৩৭৯): ধারা ৩৭৯ অনুযায়ী, যদি
কেউ চু রি করার সময় বা পরে পালানোর সময়
ইচ্ছাকৃ তভাবে কাউকে আঘাত করে, হত্যা করে
বা ভয় দেখায়—এবং এতে ভুক্তভোগীর
চলাফেরার স্বাধীনতা ব্যাহত হয়, তাহলে সেটি
ডাকাতি হিসেবে গণ্য হবে। অপরাধীর শারীরিক
উপস্থিতি না থাকলেও, যদি সে এমনভাবে ভয়
দেখায় যে ভুক্তভোগী নিজের জীবন বা
নিরাপত্তা নিয়ে আতঙ্কিত হয়, তাহলেও এই ধারা
প্রযোজ্য। এই অপরাধে সর্বোচ্চ ১০ বছর পর্যন্ত
কারাদণ্ড এবং জরিমানা হতে পারে।

শিশু সুরক্ষা (ধারা ২৮৬এ): ধারা ২৮৬এ
অনুযায়ী, যদি কেউ ১৮ বছরের নিচের শিশুদের
অশ্লীল ছবি বা ভিডিওতে দেখাতে প্ররোচিত
করে, বাধ্য করে, বা তাদের ছবি সংরক্ষণ/ছড়ায়
—তাহলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। যদি
ব্ল্যাকমেইলের শিকার ব্যক্তি অপ্রাপ্তবয়স্ক হয়
এবং তার অন্তরঙ্গ ছবি ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি
দেওয়া হয়, তবে এই ধারা প্রযোজ্য। এই
অপরাধে সর্বোচ্চ ২ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং
জরিমানা হতে পারে। 

৫.২.২. কম্পিউটার অপরাধ আইন, ২০০৭
অননুমোদিত তথ্য-প্রবেশ (ধারা ৪) এই ধারা
অনুযায়ী, অপরাধ করার উদ্দেশ্যে কারও
কম্পিউটার বা তথ্য ব্যবস্থায় অনুমতি ছাড়া প্রবেশ
করাকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়। যদি
ব্ল্যাকমেইলার হ্যাকিং বা অনুমতি ছাড়া প্রবেশের
মাধ্যমে ছবি বা তথ্য সংগ্রহ করে, তাহলে এই আইন
প্রযোজ্য। এই অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ ৫ বছর পর্যন্ত
কারাদণ্ড এবং জরিমানা হতে পারে। তবে, এই আইন
শুধুমাত্র অননুমোদিত প্রবেশ ঘটেছে এমন ক্ষেত্রে
প্রযোজ্য।

৫.২.৩. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে র‍্যাগিং ও
সহিংসতা নিষিদ্ধ আইন, ১৯৯৮
ধারা ২ ও ৩ অনুযায়ী, যদি ব্ল্যাকমেইলের ঘটনা
কোনো শিক্ষার্থী বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্মচারীর সঙ্গে
সম্পর্কি ত হয়, তাহলে এই আইন প্রয়োগযোগ্য।
ডেটিং ব্ল্যাকমেইলসহ সকল ধরনের সহিংসতা
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভেতরে এই আইনের আওতায়
অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয়। এই অপরাধের জন্য
সর্বোচ্চ ৫ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং জরিমানা হতে
পারে।

[7] Sri Lanka: Penal Code, Chapter 19, 1885 (1 January 1885)
<https://www.refworld.org/legal/legislation/natlegbod/1885/en/72935>
[8] Computer Crime Act, No. 24 of 2007 of Sri Lanka (9 July, 2007) <https://cyrilla.org/entity/wabm5n5blog?
file=1719766956925cqklucyvt1f.pdf&page=1> 
[9] Prohibition of Ragging and Other Forms of Violence in Educational Institutions Act, No. 20 of 1998 (29 of April 1998)
<https://www.lawnet.gov.lk/prohibition-of-ragging-and-other-forms-of-violence-in-educational-institutions-2/> 
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[10] Obscene Publication Ordinance, Act No. 4 of 1927 [amended 1983 & 2005] <https://www.srilankalaw.lk/o/829-obscene-
publications-ordinance.html> 
[11] The Online Safety Act No. 09 of 2024 <https://www.parliament.lk/uploads/acts/gbills/english/6311.pdf> 
[12] Prevention of Domestic Violence Act No. 34 of 2005 <https://www.srilankalaw.lk/revised-statutes/alphabetical-list-of-
statutes/926-prevention-of-domestic-violence-
act.html#:~:text=34%20of%202005.,connected%20therewith%20or%20incidental%20thereto.>
[13] Telecommunication Act No. 25 of 1991 <https://www.srilankalaw.lk/revised-statutes/volume-vii/1212-sri-lanka-
telecommunications-act.html> 

৫.২.৪. অশ্লীল প্রকাশনা অধ্যাদেশ, ১৯২৭
ধারা ২ অনুযায়ী, কেউ যদি অশ্লীল লেখা, ছবি,
আঁকা বা ছবি সংরক্ষণ বা ছড়িয়ে দেয়, তাহলে তা
অপরাধ। যদি ব্ল্যাকমেইলার কারও যৌন উত্তেজক
ছবি বিতরণের উদ্দেশ্যে সংগ্রহ করে বা ছড়ায়,
তাহলে এই ধারা প্রযোজ্য। এই অপরাধের জন্য
সর্বোচ্চ ৬ মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং জরিমানা হতে
পারে।

৫.২.৫. অনলাইন নিরাপত্তা আইন নং ৯,
২০২৪

এই নতুন আইনটি শ্রীলঙ্কায় অনলাইন ব্ল্যাকমেইল,
সেক্সটর্শন এবং ডিজিটাল হয়রানির বিরুদ্ধে
প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ দেয়।
প্রাসঙ্গিক মূল ধারাসমূহ:
 

নিষিদ্ধ বক্তব্য ও ক্ষতিকর যোগাযোগ (ধারা
১২): মিথ্যা, ক্ষতিকর বা উদ্বেগজনক কনটেন্ট
অনলাইনে শেয়ার করাকে অপরাধ হিসেবে গণ্য
করা হয়। যদি কেউ সম্মতি ছাড়া অন্তরঙ্গ ছবি
ছড়িয়ে দেয় বা ব্ল্যাকমেইল করে, এই ধারা
প্রযোজ্য।

অনলাইন হুমকি ও ভীতি প্রদর্শন (ধারা ১৪):
যেকোনো ইলেকট্রনিক বার্তা  যা হুমকি, হয়রানি
বা আতঙ্ক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়—তাকে
শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়।
সেক্সটর্শন এই ধারার আওতায় পড়ে।

অনলাইন ছদ্মবেশ ও প্রতারণা (ধারা ১৮):
ভুয়া প্রোফাইল তৈরি করে কাউকে ঠকানো বা
ব্ল্যাকমেইল করার ঘটনা এই ধারার আওতায়
পড়ে।
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সম্মতি ছাড়া অন্তরঙ্গ ছবি শেয়ার করা: যদি
কেউ ভুক্তভোগীর অনুমতি ছাড়া যৌন ছবি
শেয়ার করে বা শেয়ারের হুমকি দেয়, তাহলে
এই আইন প্রয়োগযোগ্য। আইনটি এ ধরণের
কাজকে গুরুতর অপরাধ হিসেবে বিবেচনা
করে।

শাস্তির বিধান: এই ধারাগুলোর অধীনে দোষী
সাব্যস্ত হলে সর্বোচ্চ ৫ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড,
সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ রুপি জরিমানা অথবা উভয় দণ্ড
হতে পারে। আদালত অপরাধীকে ক্ষতিকর
কনটেন্ট মুছে ফেলতে এবং ভুক্তভোগীর সঙ্গে
যোগাযোগ বন্ধ করতে নির্দেশ দিতে পারে।

৫.২.৬. গার্হস্থ্য সহিংসতা প্রতিরোধ আইন
নং ৩৪, ২০০৫
ধারা ২(১) অনুযায়ী, যদি কেউ তাদের বর্ত মান বা
সাবেক সঙ্গীর কাছ থেকে অনলাইনে হয়রানির
শিকার হন, তাহলে তারা আদালতের কাছে সুরক্ষা
আদেশ চাইতে পারেন। আদালত অপরাধীকে
ভুক্তভোগীর সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করতে বা
ব্যক্তিগত কনটেন্ট শেয়ার করা থেকে বিরত রাখতে
নির্দেশ দিতে পারে।

৫.২.৭. টেলিযোগাযোগ আইন নং ২৫,
১৯৯১
ধারা ৫৮ অনুযায়ী, মোবাইল ফোন বা অনলাইন
প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে কেউ যদি হুমকিমূলক,
অশ্লীল বা হয়রানিমূলক বার্তা  পাঠায়, তাহলে তা
শাস্তিযোগ্য অপরাধ। যদি ব্ল্যাকমেইলার ফোন বা
সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে হয়রানি করে, তাহলে
তাকে এই আইনের আওতায় অভিযুক্ত করা যেতে
পারে।
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৫.গ. বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কায় আইনি
ব্যবস্থা কীভাবে গ্রহণ করবেন

বাংলাদেশের আইনে সমলিঙ্গের মধ্যে যৌন সম্পর্ক
স্থাপন নিষিদ্ধ, এবং দেশে অনেক আইনি সহায়তা
প্রদানকারীর মধ্যে ধর্মীয় অনুভূ তি ও সামাজিক
নিয়মের কারণে এলজিবিটি+ কমিউনিটির
মানুষদের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব রয়েছে। তাই
আইনি সাহায্য চাইতে গিয়ে অতিরিক্ত মানসিক
চাপ এড়ানোর জন্য এই কমিউনিটির প্রতি
সহানুভূ তিশীল ও বন্ধু সূলভ এমন আইনজীবীদের
কাছ থেকে আইনি সহায়তা নেওয়ার পরামর্শ
দেওয়া হচ্ছে।

৫.২(ক). প্রমাণ সংগ্রহ করুন

আপনার মামলাকে সমর্থন করার জন্য যতটা
সম্ভব প্রমাণ সংগ্রহ করুন:

যেকোনো প্রাসঙ্গিক বা গুরুত্বপূর্ণ মেসেজ বা
ইমেইলের স্ক্রিনশট নিন।
অপরাধীর সাথে হওয়া সব যোগাযোগ
লিপিবদ্ধ করুন।
আর্থিক লেনদেন বা দাবি সংক্রান্ত সব
ডকু মেন্ট সংরক্ষণ করুন।
আপত্তিকর কনটেন্ট বা হুমকির কপি
সংরক্ষণ করুন।
অপরাধীর পরিচয় এবং তাদের যোগাযোগের
পদ্ধতি নোট করুন।

৫.২(খ). কর্তৃপক্ষকে রিপোর্ট করুন
ঘটনাটি নিকটস্থ থানায় রিপোর্ট করুন। একা যেতে
অস্বস্তি হলে, একজন বিশ্বাসযোগ্য বন্ধু  বা পরিবারের
সদস্যকে সঙ্গে নিন। এক্ষেত্রে আপনার যা যা করণীয়:

অভিযোগ দায়ের করুন: এটি যেকোনো আইনি
প্রক্রিয়া শুরু করার প্রথম ধাপ। সংগৃহীত সমস্ত
প্রমাণ এবং ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ জানান।
বাংলাদেশে সাইবার ক্রাইম ইউনিটের সাথে
যোগাযোগ করুন: ঢাকার বাইরে এ ঘটনা ঘটে
থাকলে বাংলাদেশ পুলিশের সাইবার ক্রাইম
ইউনিটে রিপোর্ট করুন। যদি ঘটনা ঢাকার মধ্যে
ঘটে, তাহলে সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন
ডিভিশন, কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড
ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি), ঢাকা
মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) এর সাথে
যোগাযোগ করুন।
শ্রীলঙ্কায় সাইবার অপরাধ ইউনিটে যোগাযোগ:
ঘটনার বিস্তারিত তথ্য ও অভিযুক্ত ব্যক্তির তথ্যসহ
সাইবার অপরাধ ইউনিট, ক্রিমিনাল
ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট (CID)-এ রিপোর্ট
করুন। 

৫.২(গ). আইনি পরামর্শ নিন
সাইবার আইন বা ফৌজদারি আইনে বিশেষজ্ঞ
একজন আইনজীবীর সঙ্গে পরামর্শ করুন। একজন
আইনজীবী আপনাকে

আইনি প্রক্রিয়ার সঠিক দিকনির্দেশনা দেবেন।
আপনার অধিকার সম্পর্কে  বুঝতে সাহায্য
করবেন।
আপনার মামলা প্রস্তুত করতে এবং কার্যকরভাবে
উপস্থাপনে সহায়তা করবেন।
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৬. 
উদাহরণ এবং কেস স্টাডি 

[14] Report T, “Architect Imtiaz Murder: 3 Arrested, 1 Confesses” The Business Standard (March 27, 2023)
<https://www.tbsnews.net/bangladesh/crime/three-arrested-over-architect-imtiaz-murder-606470>

সতর্কীকরণ বার্তা : এই কেস
স্টাডিগুলিতে সহিংসতা, ব্ল্যাকমেইল,
যৌন নিপীড়ন এবং এলজিবিটি+
ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বৈষম্যের মতন
ইত্যাদি সংবেদনশীল বিষয়বস্তু রয়েছে
যা অনেকের জন্য জন্য পীড়াদায়ক
হতে পারে। তাই পাঠকদের বিবেচনার
অনুরোধ করা হচ্ছে।

এই কেস স্টাডিগুলি বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কায়
এলজিবিটি+ ব্যক্তিদের অনলাইন ডেটিং
প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করার সময় তাদের উপর
গুরুতর নির্যাতন এবং শোষণের বিবরণ রয়েছে।
এলজিবিটি+ কমিউনিটির মানুষদের বিরুদ্ধে
বিদ্যমান সামাজিক লাঞ্ছনা, অপবাদ, বৈষম্য
এবং তাদেরকে অপরাধী সাব্যস্তকরণের মতন
পরিবেশে এই ধরণের ঘটনা আরও জটিল বিষয়
হয়ে ওঠে। তাই এই ধরনের প্রেক্ষাপটে নিরাপত্তা
বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং আইনি সুরক্ষার
নিশ্চিতের জন্য জরুরি পদক্ষেপ নেওয়ার উপর
জোর দেয়া প্রয়োজন।

অভিযোগ করেন। মামলাটি 'সমকামী ডেটিং
ব্ল্যাকমেইলিং হত্যা মামলা’ হিসাবে সারাদেশের
মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অপরাধীরা ভারতে
পালিয়ে যায় কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনজনকে খুঁজে বের
করে গ্রেপ্তার করা হয়, তবে বাকি দুইজন এখনো
পলাতক।

এমন সমাজ যেখানে এলজিবিটি+ কমিউনিটির
মানুষজনের প্রতি তীব্র ঘৃণা এবং বৈষম্য রয়েছে,
সেখানে অনলাইন ডেটিং প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করার
কারণে তারা কতটা বিপদের মুখে পড়তে পারে, এই
কেসটির তার একটি উদাহরণ। ব্ল্যাকমেইলিংয়ের
শিকার হয়ে এমন মর্মান্তিক হত্যার ঘটনা এলজিবিটি+
মানুষদের সতর্ক  থাকার গুরুত্ব তু লে ধরে। এটি সম্ভাব্য
বিপদসংকেত সম্পর্কে  সচেতন হওয়া, এবং ঝুঁ কি
কমাতে বিশ্বস্ত নেটওয়ার্কে র সহায়তা নেওয়ার
প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেয়।

কেস ২: সেক্সটর্শন এবং আক্রমণের চেষ্টা

ঢাকার বাসিন্দা মো-রোই গ্রিন্ডার অ্যাপের মাধ্যমে
সোহেলের সাথে পরিচিত হন এবং তারা দেখা করার
পরিকল্পনা করেন। কিন্তু সোহেল তাকে একটি
জনবহুল স্থানে নিয়ে আসেন, যেখানে ৭-৮ জনের
একটি দল তাকে ফাঁ দে ফেলে আক্রমণ করে।
আক্রমণকারীরা মিথ্যা অভিযোগ তোলে যে মো-রোই
তাদের একজনকে যৌন হয়রানি করেছেন এবং এটি
বলে তারা তাকে মারধর করে। মো-রোই আত্মপক্ষ
সমর্থনের চেষ্টা করলেও সমকামী হওয়ার কারণে
জনতা তার পক্ষে দাঁ ড়ায় না। পরিস্থিতি আরও খারাপ
হলে আক্রমণকারীরা মো-রোইয়ের মূল্যবান
জিনিসপত্র ছিনিয়ে নেয় এবং পুলিশের কাছে
হস্তান্তরের হুমকি দেয়। গুরুতর আহত ও অপমানিত
অবস্থায় মো-রোই কোনওভাবে পালিয়ে যান এবং
তার বন্ধু দের কাছে আশ্রয় নেন।

এই ঘটনা অনলাইন ডেটিংয়ে এলজিবিটি+ ব্যক্তিদের
জন্য বিদ্যমান ঝুঁ কি এবং সামাজিক লাঞ্ছনার
প্রভাবকে তু লে ধরে। এটি এই বিষয়ে সতর্ক তা
অবলম্বন, সম্ভাব্য বিপদ চেনা এবং এমন পরিস্থিতিতে
এমন পরিস্থিতিতে বিশ্বস্ত ব্যক্তি কিংবা সংস্থার কাছে
সহায়তা খোঁজার প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব তু লে ধরে।

কেস ১: অনলাইন ব্ল্যাকমেইলিং-এর
করুণ পরিণতি
আতিফের সাথে স্থপতি রহিমের পরিচয় ঘটে ডেটিং
এ্যাপ গ্রিন্ডারের মাধ্যমে, তিনি তখনও জানতেন না
যে আতিফ একটি অপরাধী চক্রের সদস্য। এই
চক্রটি পুরুষদের গোপন জায়গায় দেখা করতে
ডেকে এনে অন্তরঙ্গ মুহূ র্তে র ভিডিও রেকর্ড  করতো
এবং তারপর অর্থের জন্য ব্ল্যাকমেইল করত। ২০২৩
সালের মার্চ  মাসে রহিম আতিফের পাতা ফাঁ দে
পড়েন। তবে দাবিকৃ ত মুক্তিপণ দিতে অস্বীকার
করেন তিনি। এর ফলে নির্মম হত্যাকান্ডের শিকার
হতে হয় তাকে। নিখোঁজ হওয়ার পর তার স্ত্রী থানায় 

[14]
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৬.১. বাংলাদেশের কেস স্টাডি



[15] Unb, “Transgender Beauty Vlogger Held Captive, Tortured in Dhaka” The Business Standard (January 22, 2022)
<https://www.tbsnews.net/bangladesh/transgender-beauty-vlogger-held-captive-tortured-dhaka-360727>

কেস ৩: ব্ল্যাকমেইলিংয়ের শিকার
ট্রান্সজেন্ডার বিউটি ভ্লগার

ট্রান্সজেন্ডার বিউটি ব্লগার রাইদ সোশ্যাল মিডিয়ার
মাধ্যমে ফাহাদ, সালমা এবং সালমানের সাথে
পরিচিত হন এবং পরে তাদের সাথে রেস্তোরাঁয়
দেখা করেন। প্রথমে বন্ধু ত্বপূর্ণ আচরণ পেলেও
তাদের অ্যাপার্টমেন্টে গেলে পরিস্থিতি দ্রুত
খারাপের দিকে গড়ায়। তারা রাইদকে আক্রমণ
করে, তার জিনিসপত্র ছিনিয়ে নেয় এবং অর্থ দাবি
করে। তারা নিজেদের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী
হিসেবে পরিচয় দিয়ে রাইদকে ভয় দেখাতে গোপন
ভিডিও ধারণ করে তাকে আরও অর্থ দিতে বাধ্য
করার চেষ্টা করে।

রাইদ সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে পুলিশে
অভিযোগ দায়ের করেন এবং সোশ্যাল মিডিয়ায়
তার অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন। পরে জানা যায়,
এই চক্রটি ফাহাদের নেতৃ ত্বে পরিচালিত একটি
সংঘবদ্ধ দল যারা সোশ্যাল মিডিয়া ও ডেটিং
প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে ভুক্তভোগীদের তাদের
এপার্টমেন্টে এনে ফাঁ দে ফেলত। তারা প্রায়ই
নিজেদের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্মকর্তা
হিসেবে পরিচয় দিতো এবং ভয় দেখিয়ে বা অস্ত্র
ব্যবহার করে ভুক্তভোগীদের বাধ্য করতো।

এই ঘটনা সংঘবদ্ধ অপরাধচক্রের অপকৌশল
এবং ভুক্তভোগীদের প্রতি শোষণ ও
ব্ল্যাকমেইলিংয়ের কৌশলগুলিকে তু লে ধরে। এই
ঘটনায় ভুক্তভোগীর আইনি সহায়তা খোঁজার এবং
নিজেদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করার মাধ্যমে
অন্যদের সচেতন করার অনুপ্রেরণা দেয়।

[15]
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কেস ১: অনলাইন ডেটিংয়ে পরিকল্পিত
ডাকাতি ও সহিংসতা

থমাস একটি ডেটিং অ্যাপে কু মার নামে এক
লোকের সাথে পরিচিত হয়। কু মার তাকে রাতের
দিকে দেখা করার জন্য বলে। নির্ধারিত স্থানে দেখা
করার পর, কু মার থমাসকে একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন
ফ্ল্যাটে নিয়ে যায় এবং সেখানে তারা ঘনিষ্ঠ হওয়া
শুরু করে। কিছুক্ষণ পরে, তিনজন লোক
অতর্কি তভাবে ঘরে ঢুকে নিজেদের পুলিশ হিসেবে
পরিচয় দেয়। থমাসের সন্দেহ হয় যে তারা
মাদকাসক্ত এবং ভুয়া পুলিশ। 

এক পর্যায়ে তারা থমাস এবং কু মারকে মারধর শুরু
করে। পরে তারা থমাসকে নগ্ন করে এবং ছু রি
দেখিয়ে তাকে ভয় দেখায়। তারা থমাসের নগ্ন ছবি
তোলে, তার থেকে টাকা লুট করে এবং তাকে তার
মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপের মাধ্যমে টাকা পাঠাতে
বাধ্য করে। তারা থমাসকে মারধর করে তার কাছ
থেকে এটিএম এর পিন নিয়ে নেয়। এরপর, তারা
থমাসের ফোন থেকে ব্যাংকিং অ্যাপের সব
নোটিফিকেশন এবং হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট ডিলিট
করে দেয়। শেষে কু মার তাকে গ্রাইন্ডারে ব্লক করে।

এই ঘটনা অনলাইন ডেটিংয়ের অপরিচিত কারো
সাথে বা নির্জন স্থানে কারো সঙ্গে দেখা করার ঝুঁ কি
তু লে ধরে। এলজিবিটি+ কমিউনিটির মতো প্রান্তিক
মানুষদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে শোষণ ও
সহিংসতার মাত্রাধিক ঝুঁ কি থাকার বিষয়টির দিয়ে
আলোকপাত করে। একই সঙ্গে এটি অপরিচিত
ব্যক্তিদের সঙ্গে অনলাইনে বা অফলাইনে
যোগাযোগ করা ও ঘনিষ্ঠতার সময় ব্যক্তিগত
নিরাপত্তা বজায় রাখা এবং সতর্ক  থাকার
প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয়।

৬.২. শ্রীলংকার কেস স্টাডি



কেস ২: সমলিঙ্গের মধ্যে সম্পর্ক
বেআইনি হওয়া কারণে ব্ল্যাকমেইল এবং
শোষণ

শিহান এবং মালিক দুইজনেরই বয়স ২৩ বছর,
তাদের মধ্যে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক  রয়েছে। তাদের দেশে
সমলিঙ্গের মানুষদের মধ্যে সম্পর্ক  আইনিভাবে
নিষিদ্ধ হয়ার কারণে তাদের অনেক বাধা বিপত্তির
সম্মুখীন হতে হয়েছে। তারা তাদের সম্পর্ক
খোলামেলাভাবে প্রকাশ করতে পারত না, এবং
পারস্পরিক মেলামেশার ক্ষেত্রে বেশ সতর্ক তা
অবলম্বন করতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলেদের যে
হোস্টেলে তারা থাকতেন সেখানে তারা নিজেদের
ঘনিষ্ঠ বন্ধু  হিসেবে পরিচয় দিতেন। তারা দুইজন
একই রুমে থাকতেন এবং যাতে কেউ তাদের
সন্দেহ না করে সেটা নিশ্চিত করতে সবসময়
বিশেষ সতর্ক তা অবলম্বন করতেন।

এক সন্ধ্যায়, হোস্টেলের গেটে মালিকের জন্য
অপেক্ষা করছিলেন শিহান। কেউ তাদের দেখছে
না ভেবে তারা একান্তে রোমান্টিকভাবে একে
অন্যকে চুমু খান। কিন্তু অপর এক শিক্ষার্থী,
দাহাম, তাদের দু’জনকে দেখে ফেলে এবং গোপনে
তার মোবাইল দিয়ে তাদের এই চুমু খাওয়ার দৃশ্য
ভিডিও করে।

রাতে, দাহাম ভিডিওটি শিহানের কাছে
হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দাবি করেন যে শিহান
এবং মালিককে এক মাস তার সঙ্গে যৌন সম্পর্ক
করতে হবে, তারপর দাহাম ভিডিওটি ডিলিট করে
ফেলবেন। চাপে পড়ে, মালিক দাহামের সঙ্গে
ওরালসেক্স করতে বাধ্য হয়, এবং শিহানকে সেটি
ভিডিও করতে বাধ্য করা হয়। 

এই কেসটি দেখায় যে, সমলিঙ্গের মধ্যে সম্পর্ক কে
অপরাধ হিসেবে গণ্য করার কারণে কীভাবে
এলজিবিটি+ মানুষেরা চরম অসহায় পরিস্থিতি ও
শোষণের শিকার হয়ে থাকেন, এবং এই ধরণের
আইনের উপস্থিতি এলজিবিটি+ মানুষদেরকে
ব্ল্যাকমেইল, জবরদস্তি এবং যৌন শোষণের ঝুঁ কি
মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। এই ধরনের বৈষম্যমূলক আইন
সংস্কারের এবং প্রত্যেক মানুষের জন্য নিরাপদ ও
অন্তর্ভু ক্তিমূলক পরিবেশ তৈরির জরুরি
প্রয়োজনের বিষয়টি এখানে স্পষ্ট যাতে প্রত্যেকে
তাদের যৌন পরিচয় নিয়ে স্বাধীনভাবে ও
আত্মবিশ্বাসের সাথে বাঁচতে পারে।

কেস ৩: ডেটিং অ্যাপে এলজিবিটি+
কমিউনিটির অসহায়ত্ব
কামালের সাথে সামীর নামের একজনের পরিচয়
হয় একটি জনপ্রিয় সমকামী ডেটিং এ্যাপের
মাধ্যমে। সামীর কামালকে বলেছিলো যে তিনি
অবিবাহিত এবং দীর্ঘমেয়াদি সম্পর্কে  আগ্রহী।
অ্যাপে কথা বলা, নম্বর আদান-প্রদান ও দুই দিন
ফোনে কথা বলার পর কামাল সামীরের সঙ্গে দেখা
করতে রাজি হন।

তারা দুজন সামীরের পছন্দ করা একটি ছোট
মোটেলে দেখা করেন। সেখানে তারা একসঙ্গে কিছু
পানীয় পান করার করেন এবং পরস্পর ঘনিষ্ঠ হন।
কিন্তু শারীরিক সম্পর্কে র সময় কামাল মাথা ঘুরে
অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। দুই ঘণ্টা পর জেগে উঠে
তিনি দেখেন যে রুমে সামীর ছাড়া আরও চারজন
পুরুষ উপস্থিত। এরপর সামীর কামালের কাছ
থেকে অর্থ, মূল্যবান জিনিস এবং ফোন দাবি করেন
এবং হুমকি দেন যে তার কথা না শুনলে তাদের
ঘনিষ্ঠ মুহূ র্তে র ছবি ও ভিডিও কামালের পরিবারের
কাছে পাঠাবেন। তিনি আরও হুমকি দেন যে
কামালের নগ্ন ও অচেতন ছবিগুলো যেখানে
কামালের মুখ স্পষ্ট দেখা যায় এবং গোপন
ক্যামেরায় ধারণকৃ ত যৌন মিলনের ভিডিও ফু টেজ
সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করবেন। কামাল কোনও
রকমে মোটেল থেকে দৌড়ে পালিয়ে আসতে সক্ষম
হন, তবে সামাজিক লজ্জা এবং বৈষম্যের ভয়ে
পুলিশের কাছে এ বিষয়ে অভিযোগ দায়ের
করেননি। তবে তিনি আইনি সহায়তা খোঁজার চেষ্টা
করেন।

কামালের অভিজ্ঞতা ডেটিং অ্যাপের মাধ্যমে
অপরিচিতদের সাথে দেখা করার ক্ষেত্রে গুরুতর
ঝুঁ কিগুলিকে তু লে ধরে, বিশেষ করে এমন
পরিবেশে যেখানে এলজিবিটি+ ব্যক্তিরা বৈষম্য
এবং আইনি নিপীড়নের সম্মুখীন হন। এর মাধ্যমে
বোঝা যায় যে, সতর্ক তা অবলম্বন করা এবং প্রথম
সাক্ষাতের সময় সময় জনবহুল জায়গায় দেখা করা
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উপরন্তু, স্থানীয় আইন এবং
রীতিনীতি সম্পর্কে  সচেতন হওয়া, বিশ্বস্ত পরিচিত
লোকজন এবং জরুরি নম্বর সহ একটি ব্যক্তিগত
নিরাপত্তার পরিকল্পনা থাকা অপরিহার্য।
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4

উপসংহার 

এই রিসোর্স তৈরি করার সময় আমরা দেখেছি,
অনলাইন স্পেসে এলজিবিটি+ ব্যক্তিরা গুরুতর
চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছেন। টুলকিটটি তৈরীতে
সাহায্য করায় সকল সার্ভা ইভার ব্যক্তিদের প্রতি
আমরা কৃ তজ্ঞ এবং বিশ্বাস করি যে এটি
কমিউনিটির একটি গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা পূরণ করে
এবং আমাদের সকলের জন্য ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা
করার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে সাহায্য করে।
আমরা বিশ্বাস করি যে একসাথে আমরা নিরাপদ
অনলাইন পরিবেশ তৈরি করতে পারবো যেখানে
এলজিবিটি+ ব্যক্তিরা নির্ভ য়ে বিচরণ করতে
পারবে এবং নিজেদের পরিপূর্ণ ও সক্ষম হিসেবে
আত্মপ্রকাশ করতে পারবে।

বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা

আমাদের কাজ সম্পর্কে
আরও জানুন।
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